আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আবেগ দিয়ে চিন্তা করলে চলবে না
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ভারত একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভঙ্গুররাষ্ট্র মনে করত। বাংলাদেশের কোনো মূল্যই ছিল না তাদের কাছে। এখন যুগ পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ এখন ভারতের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এখন তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতি করতে আগ্রহী। বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আবেগ দিয়ে চিন্তা করলে হবেনা, একে দেখতে হবে বুদ্ধি ও দূরদর্শীতার বিবেচনায়। শুধু সম্পর্ক দিয়ে ভারতে কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে একটি পররাষ্ট্রনীতি থাকা দরকার।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি আয়োজিত মনমোহন সিংয়ের সফর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।
সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. দিলারা চৌধুরী। এতে তিনি ভারত-বাংলাদেশের চলমান সর্ম্পক, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রবন্ধে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের নদীগুলো মরে যাওয়ার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। একই সঙ্গে ফেনী নদীর পানি না দেয়ার মত ব্যক্ত করা হয়। কারণ ফেনী নদীতে এমনিতেই পর্যাপ্ত পানি নেই বলে উল্ল্যেখ করা হয়। আলোচনা সভায় নিউএজ'র সম্পাদক নুরুল কবীর বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরে কী কী চুক্তি ও সমঝোতা হবে তা দেশবাসী জানতে চায়। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশকে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের যে ঋণ দিয়েছে তা তাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থেই দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের রাজনীতিবিদরা তাদের জাতীয় যে কোনো ইস্যুতে সব সময় ঐক্যমত হতে পেরেছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার ৩৯ বছরেও তা পারেনি। এ সুযোগটায় ভারত নিচ্ছে। ডেইলি স্টারের ডিফেন্স অ্যান্ড স্টাডিজ অ্যাফেয়ার্সের সম্পাদক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল অব. শাহেদুল আনাম খান বলেন, ২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিলি্ল সফরে ৫০ দফা যৌথ ইশতেহার ঘোষণার কথা বলা হলেও মূলত সেখানে ১০ থেকে ১২টি বিষয় রয়েছে। 
ডেইলি সান সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, আরো বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করতে হবে। শুধু বির্তকের খাতিরে বির্তক করে গেলে চলবেনা, মনে রাখতে হবে, হিসেবে না করে বির্তক করলে হারানোর আশঙ্কা থাকে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে ও ভারতের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি নেই, যা আছে তা হচ্ছে পররাষ্ট্র সম্পর্ক। শুধু পররাষ্ট্র সম্পর্ক দিয়ে কিছু আদায় করা সম্ভব নয়।
এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু সুসম্পর্ক বজায় রেখে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় সম্ভব নয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদুল আলম বলেন, ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশকে ভঙ্গুররাষ্ট্র মনে করত। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কারণে একান্তই নিজেদের স্বার্থে ভারত এখন মূল্যয়ন শুরু করেছে। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সব সময় দু'দেশের সরকার পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনোভাবেই এ সম্পর্ককে স্থায়ী করা যাচ্ছেনা। এ বিষয়ে সিন্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। সেন্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত আশফাকুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনায় সভায় সাংবাদিক ও কলামিস্ট জগলুল আহমেদ চৌধুরী, নিউ ন্যাশনের সম্পাদক মোস্তাফা কামাল মজুমদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
